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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 মানিক রচনাসমগ্র
ট্যাক্সি নিয়ে কেদার ছুটে যায় ডাক্তার পালের বাড়ি। বাড়িটা অনেক দূর। কিন্তু কী করবে, কাছাকাছি বড়ো ডাক্তার যারা আছে, তাদের তো সে চেনে না। নতুন ডাক্তার হয়ে পরের জন্য বিনা পয়সায় সে অনেক সময় আর পরিশ্রম খরচ করেছে, এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার চেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ একজন বৈজ্ঞানিককে তার দরকার হয়েছে। এ কথা জানলেই তারা তো আর ছুটে আসবে मों को v9र !
ডাক্তার পাল বই পড়ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম বই। বিরক্ত হয়ে বলে, গীতা ঘুমিয়ে পড়েছে কেদার ! আমি আপনার কাছেই এসেছি। এতরাত্রে হঠাৎ ? ডাক্তার হতে চলেছ কেদার, বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না। সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলে ।
কেদারের বিবরণ শূনে ডাক্তার পাল বলে, তুমি ঠিক ধরেছ। এ বকম অবস্থায় ব্রেনটা বাঁচানোই আসল কথা। এ তো খুব সোজা কথা কেদার। ব্রেনটা বাঁচালেই রোগী বেঁচে যায়।
আপনি একবার চলুন। ডাক্তার পাল নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরায়। প্রশ্ন করে, তোমার কে হয় বললে ? আমার কেউ নয়। ডাক্তার পাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি কোনোদিন ডাক্তার হতে পারবে না কেদার। তোমার নিজের কেউ নয়, চেনা একটা লোক মরছে দেখেই তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ ! একবার ভাবলে না যে এত বড়ো শহরে এ রকম কত লোক মরছে ? আমার সাধ্য আছে তাদের সকলকে গিয়ে চিকিৎসা করে বঁচিয়ে দিই ? আমাকে তাহলে ডাক্তার না হযে ধোপার গাধা হতে হত। অনেক আগে ।
কেদারের মাথা ঘুরছিল। ঝোঁকের মাথায় সে বলে বসে, আপনার পুরো ফি দেবে। এ কথাটা গোড়াতে বললেই পারতে ? পোশাক ডাক্তার পালের এক রকম পরই ছিল, শুধু জুতোটা পায়ে লাগিয়ে আলমারি খুলে দুটাে ওষুধ ব্যাগে ভরে দু-মিনিটে তৈরি হয়ে যায়।
রতন ! বলে ডাক দেওয়ামাত্র তার ড্রাইভার রেশনের গম ভাঙানো রুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে গেঞ্জি গায়ে এসে স্টিয়ারিং হুইল ধরেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেয়।
একেবারো যেন মিলিটারি তৎপরতা । বিজনকে পরীক্ষা করে ব্যাগ খুলে ডাক্তার পাল তাকে একটা ইনজেকশন দেয়। বলে, তুমি সন্টুডেন্ট ভালো ছিলো। এ কী রকম ডাক্তারি শুরু করলে কেদার ?
কেদার বিরস মুখে চেয়ে থাকে। ডাক্তার পাল বলে, আমায় ডাকতে না গিয়ে ইনজেকশনটা দুঘণ্টা আগে দিলেই পারতে ? বলে, তোমরা সাহস পাও না। কেন পাও না ? ডাক্তার কি ইয়ার্কি দেয় রোগীর সঙ্গে ? সে যে বিজ্ঞান শিখেছে সেইমতো চিকিৎসা করে যায়, রোগী বাঁচবে কী মীরবে সে দায় তো তার নয় ।
আরেকটা ইনজেকশন দেয় বিঞ্জনকে। খানিক পরেই উঠে দাঁড়ায়। কেদারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে মাথা নাড়ে। ডাক্তারি জীবনে এই প্রথম রোগীর মরণ ঘটল কেদারের। কেদার ভাবে, তাতে কী হয়েছে ? আমার কি দোকানির মন রয়ে গেছে ? বউনিটা ভালো হল না বলে মন খুঁতখুঁত করবে ?
দুঃখ হলেও মায়ার কাছে তাকে ডাক্তার পালের ফি-এর দাবিটা তুলতে হয়।
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